
কারবালার আন্েদালন আেবগতািড়ত নািক িবজ্ঞতাপূর্ণ

<"xml encoding="UTF-8?>

মানুেষর মধ্েয সবসময়ই ভােলা এবং মন্েদর দ্বন্দ্ব েলেগ আেছ,সাধারণত তােক ‘িজহােদ আকবার’ (বড় িজহাদ) বলা হেয়
থােক। অথচ এটা িজহােদ আওসাত (মধ্যম িজহাদ)।

মানুষ যখন তার জ্ঞান,িবেবক িদেয় মেনর কু-প্রবৃত্িত ও  গুনাহ েথেক দূের থাকার েচষ্টা কের তা  হচ্েছ িজহােদ
আওসাত (মধ্যম িজহাদ)। েকননা,েস জ্ঞানী ও বুদ্িধমান হেত চায়। এর পেরর পর্যায় হচ্েছ িজহােদ আকবার- যা হচ্েছ

ভােলাবাসা ও িবেবক,প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্িমকতা এবং বুদ্িধলব্ধ জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ দর্শেনর যুদ্ধ।
এই  পর্যােয়  যিদও  েস  বুদ্িধবৃত্িতক  প্রমােণর  িভত্িতেত  েকান  সত্েযর  তাৎপর্যেক  স্বীকৃিত  প্রদান  কের  এবং
প্রমাণসমূেহর  দ্বারা  তােক  প্রিতষ্িঠত  কের  একিট  সমাধােন  েপৗঁেছ,িকন্তু  তার  অন্তর-  যা  প্েরম-ভােলাবাসার
েকন্দ্র তা  কখেনাই বুদ্িধবৃত্িতক তাৎপর্যেক (অর্িজত জ্ঞানেক)  যেথষ্ট মেন কের না;  বরং  অন্তর্দৃষ্িট িদেয়
বাস্তবতােক  অনুভব  করেত  প্রত্যক্ষ  জ্ঞান  কামনা  কের।  অর্থাৎ  যা  িকছু  বুঝেত  েপেরেছ  তা  আত্মা  িদেয়  অবেলাকন

করেত চায়।
এই  কারেণ  এর  পর  েথেকই  প্েরম  এবং  বুদ্িধবৃত্িতর  মধ্েয  দ্বন্দ্েবর  সৃষ্িট  হয়  এবং  িজহােদ  আকবার  শুরু  হয়।
অবশ্য  এেত  েকান  েদাষ  েনই।  েকননা,দু’িটই  সত্েযর  সন্ধান  েপেয়েছ,িকন্তু  একিট  সত্যেক  বুেঝেছ  অপরিট  সত্েয
েপৗঁেছেছ।  প্রকৃত  অর্েথ  একিট  সত্য,আেরকিট  চূড়ান্ত  সত্য।  একিট  ভােলা  আর  অপরিট  খুব  ভােলা।  একিট  পূর্ণতার
িনম্নতর  স্তর  আেরকিট  পূর্ণতার  উচ্চতর  পর্যায়।  এই  কারেণ  আল্লাহর  ওলী  ও  প্েরিমকেদর  কাজগুেলা  প্েরম-
ভােলাবাসার  িভত্িতেত  হেয়  থােক।  ইমাম  সািদক  (আ.)  বেলেছন  :  ‘সর্েবাত্তম  মানুষ  িতিনই  িযিন  প্েরেমর  মাধ্যেম
ইবাদত কেরন।’(উসূেল কািফ, ২য় খণ্ড) েসই ব্যক্িতই ইবাদেতর স্বাদ পায় এবং জান্নাত ও জাহান্নােমর প্রকৃত রূপ

েদখেত পায়।
বুদ্িধবৃত্িতক জ্ঞান মূলত দিলল-প্রমাণ িদেয় েদাযখ এবং জাহান্নােমর অস্িতত্ব প্রমাণ কের। িকন্তু প্েরম ও
মন  বেল  েয,আিম  (এ  পৃিথবীেতই)  েদাযখ  ও  েবেহশত্  েদখেত  চাই।  েয  ব্যক্িত  দিলল-প্রমােণর  মাধ্যেম
িকয়ামত,েবেহশত,জান্নাত ইত্যািদেক সত্য িহেসেব গণ্য কের েস হচ্েছ জ্ঞানী। িকন্তু েয ব্যক্িত েবেহশত ও েদাজখ

েদখেত চায় েস হচ্েছ প্েরিমক পুরুষ।
সাইয়্েযদুশ শুহাদার (ইমাম েহাসাইন) কাজগুেলা প্েরমপূর্ণ িছল,আর েস প্েরম জ্ঞােনর ঊর্ধ্েব- জ্ঞানহীনতা নয়।
এক সময় বলা হেয় থােক,অমুক কাজ বুদ্িধমােনর কাজ নয়। অর্থাৎ েয কাজ েকবল ধারণা এবং কল্পনার িভত্িতেত হেয়েছ।
িকন্তু কখেনা কখেনা কাজ এমন হেয় থােক েয,শুধু িবজ্ঞতাপূর্ণই নয়; বরং তার েচেয় উচ্চ পর্যােয়র প্েরমপূর্ণ।

অর্থাৎ যা িকছু বুেঝেছ িনেজর মধ্েয তা েপেয়েছ ও অর্জন কেরেছ।
যখন মানুষ বাস্তবতার মর্েম েপৗঁেছ তখন েস প্েরমসুলভ আচরণ কের। তখন তার ক্েষত্ের জ্ঞােনর েকান ভূিমকাই েনই।
এই ভূিমকা না থাকার অর্থ এই েয,জ্ঞােনর আেলা তার েচেয় অেনক েবিশ তীব্র এক আেলাক রশ্িমর িনেচ ঢাকা পেড়েছ। এই
কারেণ নয় েয,জ্ঞােনর আেলা িনেভ েগেছ এবং আেলা েনই। দু’িট অবস্থায় জ্ঞান অকার্যকর হেয় পেড় এবং মানুেষর কাজ-

কর্ম জ্ঞান অনুযায়ী হয় না :



১. যখন মানুষ ক্েরাধ এবং কুপ্রবৃত্িতর বেশ পাপ কােজ িলপ্ত হয় তখন তা বুদ্িধমােনর কাজ নয়; বরং েবাকািমপূর্ণ।
এর  উদাহরণ  হচ্েছ  চন্দ্রগ্রহেণর  সম্মুখীন  চাঁেদর  মেতা  যখন  তা  অন্ধকারাচ্ছন্ন  হেয়  পেড়।  এই  রূপ  অবস্থায়
জ্ঞােনর আেলা েনই। পাপীর জ্ঞান চন্দ্রগ্রহণ হওয়া চন্দ্েরর মেতা। হযরত আলী (আ.) এই িবষেয়র িদেক ইঙ্িগত কের
বেলেছন  :  ‘এমন  অেনক  বুদ্িধবৃত্িত  ও  িবেবক  রেয়েছ  যা  প্রবৃত্িতর  কর্তৃত্েবর  হােত  বন্িদ  (অর্থাৎ  তার

বুদ্িধবৃত্িত  তার  কুপ্রবৃত্িতর  িনর্েদেশর  দাস  হেয়  পেড়েছ)।’
২. এক্েষত্ের জ্ঞােনর আেলা আেছ,িকন্তু এর কার্যকািরতা েনই। এটা ঐ সমেয় যখন জ্ঞােনর আেলা তার েচেয় শক্িতশালী
আেলাক  রশ্িমর  িনেচ  থােক।  েযমন  িদেনর  েবলায়  তারার  েকান  কার্যকািরতা  (েকান  আেলা)  েনই।  এই  কার্যকািরতা  না
থাকা  এই  কারেণ  েয,সূর্েযর  আেলা  আকাশেক  আেলািকত  কের  েরেখেছ,তার  আেলাক  রশ্িমর  িনেচ  তারার  আেলা  রঙ  হািরেয়
েফেলেছ।  তারার  আেলা  না  থাকা  বা  তা  িনষ্প্রভ  হওয়ার  কারেণ  এমন  হয়িন;  বরং  েস  সূর্েযর  িবপরীেত  ম্রীয়মাণ  হেয়
পেড়েছ। েয প্েরমাসক্ত হেয়েছ তার জ্ঞান আেছ এবং আেলাও আেছ,িকন্তু জ্ঞােনর আেলা প্েরেমর আেলাক রশ্িমর িনেচ

িনষ্প্রভ হেয় পেড়েছ।
কারবালায় ইমাম েহাসাইন (আ.)-এর ক্েষত্ের িবষয়িট এই রকমই িছল অর্থাৎ তাঁর কাজ শুধু বুদ্িধমােনর মেতাই িছল

না; বরং তার েচেয়ও উচ্চতর িছল। েকননা,তা প্েরমপূর্ণও িছল।

(আশুরা ও কারবালা িবষয়ক প্রশ্েনাত্তর গ্রন্থ েথেক সংকিলত)


